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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি SS
রাখাল আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে দোকানে গয়না কিনতে গেলে মিছামিছি। একজনের ট্রামবাসের পয়সা বেশি লাগবে, এই হিসাব করছে। সাধনা !
BB BDBB BB DBB BB BB S BBDS DBBDBD DDD SDLLDDDS DDL DDD DBuDD BBD অনি-যেমন প্যাটার্ন হােক তুমি আড়াই ভরির মতো আনবে। বাকি টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবে।
কী করবে। টাকা দিয়ে ?
বিপদ-আপদের জন্য তুলে রাখব !
রাখাল বেরিয়ে যাবার পর বহুদিন পরে আশা আজ তার ঘরে আসে !
তাকে দেখে বোঝা যায় না। এইমাত্র তার গয়নাগুলি সে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়েছে। গায়ে তার সামান্য গয়নাই থাকত, গা থেকে তাও সে খুলে দিয়েছে।
আশার দুঃখ হয়েছে না। রাগ হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। আচমকা সে যেন পড়ে গেছে এক বিষম ধাধায়। ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝে উঠতে পারছে না।
বসে হঠাৎ ঘুম ভাঙা মানুষের মতো মুখ করে বলে, এমন অদ্ভুত মানুষও দেখেছি ভাই ?
তোমাকে যেমন ভালোবাসেন তেমনি ভয় করেন। কিনা।
বাকবা, জন্মে জন্মে। আমার এমন ভালোবাসায় কাজ নেই ! ভালোবাসার চোটে আমার গয়নাগুলি যেতে বসেছে।
একটু থেমে আশা বলে, তোমাদের দেখে মনে হত, বাঃ, আমি তো বেশ সুখেই আছি ! বাসারে, এই নাকি সেই সুখ ! চাদিকে দেনা করে করে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। রেডিয়ো ফেডিয়ো সব বেচে দিয়ে একেবারে আদেক করে ফেলতে হবে খরচ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার। প্রথম থেকে বললেই হত চাল কমিয়ে দিতে হবে। গরিব মানুষ, গরিবের মতোই থাকতাম !
সাধনার গলার দিকে চেয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে আশা জিজ্ঞাসা করে, গলারটাও বেচিতে হয়েছে নাকি ?
না। ভেঙে গেছে, বদলাতে দিয়েছি।
दील 6न शरन |
বেচিতে হয়তো হবে দুদিন বাদে !
রাখালের এনে দেওয়া নতুন হার পরে সাধনা রেবার বিয়েতে যাবে। যাবে কী যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না ? আবার ভাবে, কী লাভ হবে গিয়ে ?
রাখাল বলেছে, দুপুরে খাওযা-দাওয়া করে রওনা হবার কথা। তাকে বিযে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে নিজের কাজে যাবে, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবে বিয়ে বাড়িতে।
কেশন্সাকে কানপাশা দিতে হবে না। সাধনার। কোথা থেকে নাকি কিছু বাড়তি টাকা পাবে রাখাল, রেবার জন্য একটা দুল সে কিনে নিয়ে যাবে।
বাসন্তীকে নতুন হারটা একবার দেখানো উচিত ভেবে সাধনা সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বদলে গলায় লটকে দেয়। ও বাড়তে গিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না। সাধনার। গায়ে তার গয়নার চিহ্নও যেন নেই। এত গয়না সে সর্বদা গায়ে চাপিয়ে রাখত যে গলার একটা হার আর হাতে শুধু দুগাছা করে চুড়ি থাকায় তাকে যেন উলঙ্গিনি মনে হচ্ছে।
সাধনা বলে, এ কী ব্যাপার ? ধাসন্তী বলে, আর বলো কেন ভাই। আমার যথাসর্বস্ব গেছে। চুরি হয়ে গেছে ? কখন চুরি গেল ?
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